
ইমাম মূসা কািযম (আ.)-এর শাহাদাত বার্িষকী
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২৫  রজব  ইমাম  মূসা  ইবেন  জাফর  আল-কািযম  (আ.)-এর  শাহাদাত  িদবস।  ১৮৩  িহজিরর  এই  িদেন  বাগদােদ  ৫৫  বছর  বয়েস
তদানীন্তন শাসক হারুনুর রশীেদর এক চক্রান্তমূলক িবষপ্রেয়ােগ িতিন শাহাদাত বরণ কেরন। বাগদােদর কােযিময়ায়
তাঁর মাজার রেয়েছ। ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস-সািদক (আ.) িছেলন তাঁর িপতা এবং হািমদা আল-বারবািরয়া িছেলন তাঁর মাতা।

১২৮ িহজিরর ৭ সফর রিববার মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান আবওয়ায় িতিন জন্মগ্রহণ কেরন।

ইমাম  মূসা  ইবেন  জাফর  আল  কািযম  (আ.)  িছেলন  ইমামিত  ধারার  সপ্তম  ইমাম।  েখাদার  ইবাদাত-বন্েদিগেত  অনন্য
িনষ্ঠাবান হওয়ায় িতিন ‘আবদুস সােলহ’ বা েখাদার েনক বান্দা েখতােব ভূিষত হন। ‘আবুল হাসান’ নােমও তাঁর যেথষ্ট

পিরিচিত িছল। তাঁর মূল নাম িছল মূসা; আল-কািযম িছল তাঁর উপািধ এবং ডাক নাম িছল আবু ইবরাহীম।

ইমাম  মূসা  আল-কািযেমর  পিবত্র  জীবেনর  প্রথম  িবশ  বছর  অিতবািহত  হয়  তাঁর  মহান  িপতার  পিবত্র  ও  আন্তিরক
পৃষ্ঠেপাষকতায়।  িপতা  ইমাম  জাফর  আস-সািদক  (আ.)-এর  কােছ  েথেক  উত্তরািধকারসূত্ের  প্রাপ্ত  প্রিতভা  ও
আেলােকাজ্জ্বল িদকিনর্েদশনা ও িশক্ষায় তাঁর ভিবষ্যৎ ব্যক্িতত্ব িবকিশত হয়। েছেলেবলা েথেকই িতিন েখাদায়ী

জ্ঞােন সমৃদ্িধ অর্জন কেরন।

ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস-সািদক (আ.) ১৪৮ িহজিরর ২৫ শাওয়াল েশষ িনঃশ্বাস ত্যাগ কেরন এবং ঐিদন েথেক ইমাম মূসা কািযম
(আ.)  সপ্তম  ইমাম  িহসােব  অিভিষক্ত  হন।  ৩৫  বছর  পর্যন্ত  তাঁর  ইমামতকাল  িছল।  ইমামেতর  প্রথম  দশক  িতিন
শান্িতপূর্ণভােব তাঁর ইমামেতর দািয়ত্ব পালন করেত পােরন এবং মহানবী (সা.)-এর িশক্ষা প্রচােরর কােজ ব্যাপৃত
থােকন। িকন্তু এক পর্যােয় ক্ষমতাসীন শাসকেদর েরাষানেল পড়েল জীবেনর একিট িবরাট অংশ তাঁেক কারাগাের কাটােত

হয়।

ইমাম  মূসা  আল-কািযেমর  জীবন  অিতবািহত  হয়  আব্বাসী  শাসেনর  ক্রান্িতকােল।  িতিন  একাধাের  আল-মনসুর  আদ-
দাওয়ািনিক, আল-মাহদী ও হারুনুর রশীেদর শাসনকাল প্রত্যক্ষ কেরেছন। আল-মনসুর ও হারুনুর রশীদ মহানবী (সা.)-এর
বহু ভক্ত অনুসারীেক তরবািরর িনেচ স্থান েদয়। ইমােমর জীবনকােলই বহু েলাকেক জীবন্ত কবর িদেয় শহীদ করা হয় এবং
অেনকেক কারাগােরর অন্ধকার প্রেকাষ্েঠ আবদ্ধ করা হয়। ১৬৪ িহজিরেত আল-মনসুেরর পুত্র আল-মাহদী শাসক িহসােব
একবার মদীনায় আেস এবং ইমাম মূসা আল-কািযেমর ব্যাপক সুনাম ও সুখ্যািতেত ঈর্ষান্িবত হেয় তাঁেক বাগদােদ িনেয়
যায়  এবং  কারাগাের  িনক্েষপ  কের।  এক  বছর  পর  ইমামেক  মুক্িত  েদয়।  ১৭০  িহজিরেত  হারুনুর  রশীদ  আব্বাসী
সাম্রাজ্েযর  প্রধান  িহসােব  ক্ষমতাসীন  হেল  ইমাম  মূসা  আল-কািযমেক  পুনরায়  কারাগাের  িনক্েষপ  করা  হয়।  িবষ

প্রেয়ােগ  শহীদ  হওয়া  পর্যন্ত  িতিন  কারাগােরই  িছেলন।

তাঁর  ৈনিতকতা  ও  নীিতবািদতা  সম্পর্েক  হাজর  আল-হায়তামী  মন্তব্য  কেরেছন,  ‘ইমাম  মূসা  আল-কািযেমর  ৈধর্য  ও
সহনশীলতা  এতই  চমৎকার  িছল  েয,  তাঁেক  ‘আল-কািযম’  েখতােব  ভূিষত  করা  হয়।  িতিন  িছেলন  পিবত্রতা  ও  মহানুভবতার
প্রতীক। িতিন রাত অিতবািহত করেতন ইবাদােতর মধ্য িদেয় আর িদেন েরাযা পালন করেতন। যারা তাঁর কােছ েকান ভুল-



ত্রুিট করত তােদরেক িতিন মাফ কের িদেতন।

দিরদ্র ও দুঃস্থেদর প্রিত ইমাম মূসা আল-কািযম খুব দয়ার্দ্র ও মহানুভব িছেলন। তােদরেক িতিন নগদ অর্থ, খাদ্য,
বস্ত্র  এবং  অন্যান্য  প্রেয়াজনীয়  সামগ্রী  েগাপেন  সাহায্য  িদেতন।  েকান  সাহায্যপ্রার্থী  তাঁর  দ্বার  েথেক

খািল হােত িফরত না।

১৭৯ িহজিরেত হারুনুর রশীদ মদীনা সফের এেস মদীনার জনসাধারেণর মধ্েয এই মহান ইমােমর িবরাট প্রভাব ও িবপুল
জনপ্িরয়তা েদেখ িহংসা ও শত্রুতার আগুেন জ্বেল ওেঠ। মসিজেদ নবীেত নামাযরত অবস্থায় ইমামেক েস গ্েরফতার কের
বাগদােদর কারাগাের িনেয় চার বছর পর্যন্ত আটক কের রােখ। ১৮৩ িহজিরর ২৫ রজব িবষ প্রেয়াগ তাঁেক শহীদ করা হয়।
তাঁর লােশর সােথও মানিবক আচরণ করা হয়িন। কারাগার েথেক েবর কের তাঁর পিবত্র মৃতেদহ বাগদাদ েসতুর উপর েফেল
রাখা  হয়।  ইমােমর  ভক্ত  ও  অনুসারীরা  তাঁর  েদহ  েসখােন  েথেক  িনেয়  িগেয়  ইরােকর  কািযিময়ােত  দাফন  কেরন।#আল

হাসানাইন


